
 

 

শ্রী গণেশ চালিসা  

 

 

|| দব্িপদী || 

জয় হোক ভগবান গণেশ, পুণয্ের আবাস, দযা়ল ুকবি। 

বিঘন্ হরণকারী ও মঙগ্ল পর্দানকারী, জয ়হোক ভগবান গিরিজালালের। 

 

॥ চোপাই ॥ 

 

জয় জয় জয় গণপতি রাজু। মঙ্গল ভরন করণ শুভ কাজু ॥ 

 

জয় গজবদন সদন সুখদাতা। বিশ্ব বিনায়ক বুদ্ধি বিধাতা ॥ 

  

বাাঁকা চঞ্চু পরিষ্কার দাড়ি মনোরম। তিলক তর্িপুণ্ড ভল মন ভবন ॥ 

 

রৌপ্য মণি মুকত্ার বুকে নেকলেস। তার মাথায় সোনার মুকুট এবং বড় 

চোখ ছিল 

  

বই হাতে কুড়াল ত্রিশূল। মোদক সগুনধ্ি ফুল উপভোগ করুন। 

 

হলুদ শরীরে সুন্দর করে সাজানো। পাযে় স্যান্ডেল ঋষি মন পুলকিত। 

  

ধন্য শিবসবুন, ছযম়ুখী ভাই। গৌরী লালন বিশ্ব-বিধাতা ॥ 

 

 

 

 



 

 

ঋদ্ধি সিদ্ধি, সিদধ্ি, এবং সিদ্ধি, তোমার পাখা নাড়ো। তোমার ইাঁদরু-

যান তোমার দব্ারসমূহ শোভিত করে। 

 

আমাকে তোমার শুভ জন্মকাহিনী বলো। তুমি ছিলে অতয্ন্ত পবিত্র, 

পুণয্বতী ও মঙ্গলময়ী। 

 

একদা গিরিরাজের কন্যা এক পুতর্ের জন্য কঠোর তপসয্া করেছিলেন। 

 

যজ্ঞ সমাপত্ হলে, তুমি বর্াহম্ণের বেশে আবির্ভূত হলে। 

 

তুমি যে অতিথি, তা জেনে গৌরী সুখরী নানাভাবে তোমার সেবা করলেন। 

 

পুতর্ের জন্য তোমার করা তপসয্ার জন্য তুমি অত্যনত্ প্রসন্ন হযে় 

আমাকে একটি বর প্রদান করলে। 

 

হে মহাজ্ঞানী জননী, তুমি গর্ভধারণ না করেই পুতর্ লাভ করেছিলে। 

 

গণনায়ক, পুণয্ ও জ্ঞানের আধার। সর্বপ্রথম পূজিত রপূ হলেন 

ঈশ্বর। 

 

এই বলে তিনি অনত্র্ধান করেন। তিনি দোলনায় থাকা এক শিশুর রূপ 

ধারণ করেন। 

 

যখন তিনি শিশুর মতো কাাঁদতে শুরু করেন, তখন তাাঁর মুখে গৌরীর 

মতো আনন্দ আর থাকে না। 

 

 

 

 

 



 

 

সকলেই আননদ্ ও মঙ্গলের গানে মগন্। দেবগণ ও ঋষিগণ আকাশ 

থেকে পুষপ্বৃষ্টি করেন। 

 

শ্রী শিব ও উমা বহ ুদান করেন। দেবগণ ও ঋষিগণ পুতর্কে দর্শন 

করতে আসেন। 

 

এই অত্যন্ত আননদ্ময় ও শুভ আযো়জন দেখে রাজা শনিও তা দেখতে 

আসেন। 

 

গণনায়ক, পুণয্ ও জ্ঞানের আধার। সর্বপ্রথম পূজিত রপূ হলেন 

ঈশ্বর। 

 

এই বলে তিনি অনত্র্ধান করেন। তিনি দোলনায় থাকা এক শিশুর রূপ 

ধারণ করেন। 

 

যখন তিনি শিশুর মতো কাাঁদতে শুরু করেন, তখন তাাঁর মুখে গৌরীর 

মতো আনন্দ আর থাকে না। 

 

সকলেই আননদ্ ও মঙ্গলের গানে মগন্। দেবগণ ও ঋষিগণ আকাশ 

থেকে পুষপ্বৃষ্টি করেন। 

 

শ্রী শিব ও উমা বহ ুদান করেন। দেবগণ ও ঋষিগণ পুতর্কে দর্শন 

করতে আসেন। 

 

এই অত্যন্ত আননদ্ময় ও শুভ আযো়জন দেখে রাজা শনিও তা দেখতে 

আসেন। 

 

 

 

 



 

 

গিরিজার মনে কিছু সন্দেহ জাগল। "আমার এই উৎসব শনির পছন্দ 

নয়।" 

 

শনি দ্বিধাগর্সত্ মনে বলল, "শিশুটিকে দেখিযে় তমুি কী করবে?" 

 

উমা তাকে বিশব্াস করল না। সে শনিকে শিশুটিকে দেখতে বলল। 

 

শনির দৃষ্টি মাটিতে পড়তেই শিশুটির মাথা আকাশে উড়ে গেল। 

 

শোকে গিরিজা মাটিতে পড়ে গেল। তার দুুঃখ ছিল অবর্ণনীয়। 

 

কৈলাসে তমুুল হট্টগোল শুরু হলো। শনিকে দেখে সে তার পুতর্কে বিনাশ 

করল। 

 

অতুঃপর, বিষণ্ু গরড়ুের পিঠে চড়ে সোজা এগিযে় গেলেন। তিনি চক্রটি 

কেটে হাতির মাথাটি নিয়ে এলেন। 

 

তিনি সেটি শিশুটির ধড়ের উপর স্থাপন করলেন। তিনি পর্াণমন্তর্ পাঠ 

করে শিশুটিকে শঙক্রের হাতে তুলে দিলেন। 

 

তারপর তিনি তার নাম রাখলেন গণেশ ও শম্ভু। তিনি পর্থম পজূ্যকে 

প্রজ্ঞার আশীর্বাদ দিলেন। 

 

যখন শিব তাাঁর প্রজ্ঞার পরীক্ষা নিলেন, তিনি পথৃিবী পর্দক্ষিণ 

করলেন। 

 

 

 

 

 



 

 

সেই ষড়পদী মায়া ভুলে হোঁটে চললেন। আপনি এক চিন্তাপদ্ধতি 

উদ্ভাবন করলেন। 

 

আপনি আপনার পিতামাতার চরণ ধরে সাতবার পর্দক্ষিণ করলেন। 

 

ধন গণেশ বললেন, শিবের হৃদয় আননদ্ে ভরে গেল। আকাশ থেকে 

দেবগণের বহু পুষ্প বর্ষিত হলো। 

 

আপনার মহিমা ও প্রজ্ঞার পর্শংসা হয়। বাকি সহসর্ মখু তা গাইতে 

পারে না। 

 

আমি, এক মূর্খ, নোংরা ও অসুখী বয্ক্তি, কীভাবে আপনার কাছে 

প্রার্থনা করব? 

 

আমি প্রয়াগের দুরব্াসা দর্শন করে রামসনু্দর প্রভুদাসের আরাধনা 

করি। 

 

হে পর্ভ,ু এখন এই দীনহীনের প্রতি কৃপা করুন। আমাকে আপনার কিছু 

শক্তি ও ভক্তি দান করুন। 

 

|| দোহা || 

 

শ্রী গণেশ, একাগ্রচিত্তে এই চালিসা পাঠ করুন। আপনার গৃহ নতনু 

মঙ্গলমযত়ায় পূরণ্ হোক এবং আপনি জাগতিক সমম্ান লাভ করুন। 

 

সংবৎ ১০১০ ঋষি পঞ্চমী দীনেশ। চালিসা পাঠ সম্পন্ন হয়েছে এবং 

গণেশের মঙগ্লময় রূপ পূরণ্তা লাভ করেছে। 

 


